
আবরার  হত্যায়  জিড়ত  ৩  জেনর  নাম
আেসিন এজাহাের
বাংলােদশ  প্রেকৗশল  িবশ্বিবদ্যালেয়র  (বুেয়ট)  ছাত্র  আবরার  ফাহাদ
হত্যায় অংশ েনওয়া ৩ জেনর নাম মামলার এজাহার েথেক বাদ পেড়েছ।

এমনিক  আবরারেক  রুম  েথেক  েডেক  েনয়া  এবং  িপিটেয়  হত্যার  পর  লাশ
নািমেয়  আনা  একজেনর  নামও  আেসিন।  এসব  দািব  কের  আবরােরর  পিরবােরর
সদস্যরা  বলেছন,  িসিস  ক্যােমরার  ফুেটজ  পর্যােলাচনা  কের  েদখা
যাচ্েছ,  হত্যাকাণ্েড  সরাসির  অংশ  েনয়া  ৩  িশক্ষার্থীর  নাম  মামলার
এজাহার েথেক বাদ পেড়েছ।

এরা  হেলন-  ১৭  ব্যােচর  িশক্ষার্থী  সাইফুল,  ছাত্রলীেগর  উপদফতর
সম্পাদক মুজতবা রািফদ ও গািলব। চার্জিশেট এেদর নাম অন্তর্ভুক্িতর
দািব  কেরেছন  আবরােরর  বাবা  বরকতউল্লাহ।  মামলার  তদন্তকারী
কর্মকর্তা  বেলেছন,  েকােনা  আসািম  বাদ  পড়েল  অবশ্যই  চার্জিশেট  তার
নাম অন্তর্ভুক্ত করা হেব।

আবরােরর  েছাট  ভাই  আবরার  ফাইয়াজ  বেলন,  িসিসিটিভর  ফুেটেজ
হত্যাকাণ্েড  জিড়তেদর  অবস্থান  পিরষ্কার  হেয়  েগেছ।  কেয়কিট  ফুেটেজ
িবিভন্নভােব হত্যাকাণ্েড অংশ েনয়ােদর শনাক্ত করা যাচ্েছ।

মামলার সময় সব ফুেটজ েদখা হয়িন। তাই অেনেকই মামলার এজাহার েথেক
বাদ  পেড়েছন।  িতিন  বেলন,  হত্যায়  অংশ  েনয়া  ১৭  ব্যােচর  িশক্ষার্থী
সাইফুল সরাসির জিড়ত িছল।

ভাইয়ােক রুম েথেক েডেক েনয়ার সময় সাইফুলেক েদখা েগেছ এবং িপিটেয়
যখন লাশ বাইের েবর করা হচ্েছ, তখন অেনেকর সঙ্েগ সাইফুলও ভাইয়ােক
ধের েবর কেরেছ। অথচ এজাহাের তার নাম েনই।

১৭ ব্যােচর আেরক িশক্ষার্থী ও ছাত্রলীেগর উপদফতর সম্পাদক মুজতবা
রািফদ টর্চার েসেল ভাইয়ার েমাবাইল েফান েকেড় িনেয় েচক করেত থােক,
তার সঙ্েগ িশিবেরর েকােনা কােনকশন আেছ িক না তা েদখার জন্য?

তার নামও মামলার এজাহাের আেসিন। ভাইয়ােক ধের িনেয় যাওয়া েথেক েশষ
পর্যন্ত  িসিসিটিভর  ফুেটজ  পর্যােলাচনা  কের  েদখা  যাচ্েছ,  আেরক
িশক্ষার্থী  গািলব  একািধকবার  টর্চার  েসেল  আসা-যাওয়া  কেরেছ।  তার
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নামও েনই এজাহাের।

আবরােরর  বাবা  ও  মামলার  বাদী  বরকতউল্লাহ  বেলন,  িসিসিটিভর  ফুেটেজ
েদখা  যাচ্েছ,  হত্যায়  অংশ  েনয়া  অেনেকর  নামই  মামলায়  েনই।  ৭
অক্েটাবর আবরােরর লাশ আনেত আিম ঢাকায় যাই। ওই সময় তাড়াহুড়া কের
পুিলশ আমােক েযভােব বেলেছ আিম েসভােব মামলা কেরিছ। আিম েতা কাউেক
িচিন  না।  পুিলশ  িনেজই  আসািমেদর  শনাক্ত  কের  েরেখিছল।  আিম  শুধু
মামলার কিপেত স্বাক্ষর কেরিছ।

এখন এেকর পর এক িসিসিটিভর ফুেটজ েদখিছ। হত্যায় অংশ েনয়া অেনেকই
এজাহার  েথেক  বাদ  পেড়েছ।  মামলা  েথেক  বাদ  পড়া  খুিনেদর  চার্জিশেট
নাম  অন্তর্ভুক্িতর  দািব  কেরন  বরকতউল্লাহ।  েরাববার  সন্ধ্যায়  এ
প্রিতেবদকেক আবরােরর বাবা ও ভাই এসব কথা বেলন।

মামলার  তদন্ত  কর্মকর্তা  েগােয়ন্দা  পুিলেশর  (িডিব)  এসআই
ওিহদুজ্জামান  বেলন,  মামলার  তদন্ত  চলেছ।  িসিসিটিভর  ফুেটজসহ
সবিকছুই পর্যােলাচনা করা হচ্েছ। েকােনা আসািম বাদ পড়েল চার্জিশেট
অবশ্যই তােদর নাম আসেব।

৬ অক্েটাবর রােত ছাত্রলীেগর িনর্মম িনর্যাতেন মারা যান বাংলােদশ
প্রেকৗশল  িবশ্বিবদ্যালেয়র  (বুেয়ট)  িশক্ষার্থী  আবরার  ফাহাদ।
ভারেতর  সঙ্েগ  সম্পািদত  চুক্িত  িনেয়  ৫  অক্েটাবর  সামািজক
েযাগােযাগমাধ্যম েফসবুেক একিট স্ট্যাটাস েদন ফাহাদ।

পরিদন  ৬  অক্েটাবর  রােত  েশেরবাংলা  হেলর  িনেজর  ১০১১  নম্বর  কক্ষ
েথেক  তােক  েডেক  িনেয়  ২০১১  নম্বর  কক্েষ  েবধড়ক  মারধর  কের
ছাত্রলীেগর েনতাকর্মীরা। এেত ঘটনাস্থেলই তার মৃত্যু হয়। িপটুিনর
সময় িনহত আবরারেক ‘িশিবরকর্মী’ িহেসেব িচহ্িনত করার েচষ্টা চালায়
খুিনরা।

এসএম  মাহমুদ  ওরেফ  েসতু  ৪  িদেনর  িরমান্েড  :  আবরার  ফাহাদ  হত্যা
মামলায়  বুেয়েটর  সােবক  ছাত্র  এসএম  মাহমুদ  ওরেফ  েসতুর  চারিদেনর
িরমান্ড  মঞ্জুর  কেরেছন  আদালত।  েসামবার  শুনািন  েশেষ  ঢাকা  মহানগর
হািকম েমাহাম্মদ জিসম আসািমর িরমান্েডর এ আেদশ েদন। েসতু বুেয়েটর
১৪তম ব্যােচর ছাত্র।

চলিত  বছেরর  এপ্িরেল  িতিন  েকিমক্যাল  ইঞ্িজিনয়ািরং  িবভাগ  েথেক
স্নাতক পাস কেরন।



এিদন  আসািমেক  আদালেত  হািজর  কের  সাত  িদেনর  িরমান্ড  আেবদন  কেরন
মামলার  তদন্তকারী  কর্মকর্তা।  অপরিদেক  আসািমপক্েষ  িরমান্ড  বািতল
েচেয় জািমন আেবদন করা হয়। শুনািনেত আসািমপক্েষর আইনজীবীরা বেলন,
চলিত বছেরই েসতু পড়ােলখা েশষ কেরেছ।

এরপর  েস  একিট  েবসরকাির  প্রিতষ্ঠােন  চাকির  করেছ।  নতুন  ছাত্র  না
এেল  পুরেনা  ছাত্েরর  নােম  রুম  এন্ট্ির  করা  থােক।  এজন্য  আসািমর
নােম রুম বরাদ্দ আেছ। আসািমর নাম এজাহাের েনই।

িরমান্েডর  প্রেয়াজন  হেল  েজলেগেট  িজজ্ঞাসাবাদ  করা  েহাক।  অপরিদেক
রাষ্ট্রপক্েষ  েহমােয়ত  উদ্িদন  খান  িহরনসহ  কেয়কজন  আইনজীবী  আসািমর
িরমান্ড  েচেয়  শুনািন  কেরন।  উভয়পক্েষর  শুনািন  েশেষ  আদালত  আসািমর
িরমান্েডর ওই আেদশ েদন।

এিদেক  শুনািনর  আেগ  েসতু  সাংবািদকেদর  বেলন,  ঘটনার  সময়  আিম  রুেমই
িছলাম। পােশর রুম েথেক িচৎকার শুনেত পাই। এরপর েসখােন যাই। িমজান
(আসািম) আবরারেক মারা শুরু করেল আিম ওই রুম েথেক চেল আিস।

এরপর  ক্যান্িটেন  িগেয়  খাবার  েখেয়  ঘুিমেয়  পিড়।  আিম  িকছু  কিরিন।
আমার েদখা ছাড়া আর িকছুই করার িছল না। আবরারেক রিন, সকাল, িমজান,
রিবন,  েজিমসহ  সাত  েথেক  আটজন  েমেরেছ।  আিম  শুধু  েদেখিছ।  িকন্তু
প্রিতবাদ করেত পািরিন। আর প্রিতবাদ না করাটাই আমার অন্যায় হেয়েছ।

েসতুেক  েরাববার  সন্ধ্যা  ৭টার  িদেক  রাজধানীর  বাংলােমাটর  েথেক
গ্েরফতার  করা  হয়।  িতিন  বুেয়েটর  েশেরবাংলা  হেলর  ২০১২  নম্বর  রুেম
থাকেতন।  মামলার  এজাহাের  তার  নাম  না  থাকেলও  স্বীকােরাক্িত  েদয়া
আসািমরা তার নাম প্রকাশ কেরেছন।

আবরার  িনহেতর  ঘটনায়  তার  বাবা  েমা.  বরকতউল্লাহ  বাদী  হেয়  চকবাজার
থানায়  মামলা  কেরন।  মামলায়  ১৯  জেনর  নাম  উল্েলখ  করা  হেলও  আরও
অজ্ঞাতনামােদর আসািম করা হয়। মামলায় ২১ জনেক গ্েরফতার করা হেয়েছ।

এর  মধ্েয  ১৬  জন  মামলার  এজাহারভুক্ত  আসািম।  এছাড়া  গ্েরফতার  হওয়া
আসািমেদর মধ্েয আটজন আদালেত েদাষ স্বীকার কের জবানবন্িদ িদেয়েছন।
স্বীকােরাক্িত েদয়া সবাই বুেয়ট ছাত্রলীেগর েনতাকর্মী।


